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৬৪, হারিসন রোড, কলিকাতী-৯, অশোক পুস্তকালয়ের পক্ষ হইতে শ্ৰীষ্বপনকুমার বারিক 
কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৩৩-ডি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬, অন্পূর্ণা 
প্রেস হইতে শ্ৰীফকিরচন্দ্ৰ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত। 


ভূমিকা 
বিদেশী আমলাতান্ত্রিক শাসনাধীনে বিদেশী যন্ত্র-শিল্সের পৃষ্ঠপোষকতায় 
আমাদের দেশের অনেক শিল্পই ধ্বংস পাইতে বসিয়াছিল। সুখের বিষয়, ম্বাধীনতা- 
লাভের পর আমাদের জাতীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া সেই 
ধ্বংসান্মুখ শিল্সের উদ্ধার-সাধনে যত্নবান হইয়াছেন ৷ সরকারের এই সাধু প্রচেষ্টা 
বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। 

, বুনিয়াদী শিক্ষাকে সর্বা্স্থক্দর ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে কারিগরা 
শিক্ষাও যে অপরিহার্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। াংলার সংস্কৃতি ও 
বাংলার নিজস্ব রূপ এই শিল্পের মধ্য দিয়াই একদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 

জাতিকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষায় বয়সের কোন 
মাপকাঠি নাই। তাই বয়স্কদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে লয়স্ক-শিক্ষার বই-এর 
মাধ্যম । সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্ৰ পুস্তকখানি লিখিত হইল। ইহ পাঠ করিয়া যদি 
একজন নাগরিকও উপকৃত হন, তাহা হইলে নিজের শ্রম সার্থক মনে হুরিব॥ 


ইতি-- 


6 
পরশ] GOL 


না 

এই সংসারে ‘বাধন’ যে কেবল 'মায়ার'ই আছে, তাহা নয়। 
পৃথিবীতে ঘর বাখিয়| বাস কনিতে হইলে পদে পদে বাধন দর্নকার। 
ঢালাঘরের ত আফেপৃষ্ঠেই বাধন। 

এই সব বাধন আমরা সাধারণত নারিকেলের দড়ি, পাটের 
বা শনের দড়ি, বেত, লতা প্রভৃতির দ্বারাই দিয়! থাকি । কাপাস 
হইতে সূতা হুয়। এই সৃতার নুনানী দিয়াই আমর! কাপড় 
তৈয়ারি করি। | 

তন্ত'কে চল্তি কথায় বলে আশ । গাছপাল! হইতেই আমনা 
আশ পাই। আশ অৰ্থাৎ সূতা, দড়ি প্রভৃতির দ্বারা আমর! আনক 
শিল্প কাজ করিয়া থাকি । 

নারিকেলের দাড় 

নারিকেলের দড়ি আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিস। 
বড় বড় নৌকা বা জাহাজের (মাট| দড়ি (কাছি), 'সাপ্ারণ দড়ি, 
পাপোশ বা:খাটিয়৷ প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে আমরা লারিকেলের 
দড়ি ব্যবহার করিয়। থাকি। 
__ ছোবড। হইতে মণ বাহিৰ কৱ! 2 নারিকেল ফল আমন্ন৷ তিন 

রকমে ব্যবহার করি-কাচা (বা ডাব), আধপাক্ক! (ঘা দুম!) 

এবং নমনা (বা সঞ্ূর্ণ গাকা)। আগ বাহির করিবার পক্ষে আধ-, 
পাকা নারিকেলই সুবিধাজনক | এই নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া 
৯ (ছাবড়া জলে ফেলিয়া (বশ করিয়া ভিজাইয়! লইতে হয়। 


ঙ ভল্ত-শ্বিল্সেল কাজত 


এখানে মনে রাখিতে হইবে, নারিকেল ফল হইতে খাসা 
ছাড়াইবার সময় আমর! সঢনাঢর ‘দা’ ব্যবহার করিয়া থাকি । 
কিন্ত আশ বাহির করিবার সময় 3 দা দিয়া খোস! ছাডাইলে 
ছোবড়া কাটিয়া! যাইবে । তাহা ছাড়া, বীরাপে দা দিয় ছাড়াইতে 
সময়ও লাগিবে অনেক। 


এইজন্য লোহার তৈয়ারা একপ্রকার ঢওড়| শাবল, সাড়াশী : 
ব| প্ররূপ কোন হাতিয়ারের সাহায্যে ছোবড়া ছাড়ানে! দরকার । 
এগুলির ফল্লাটি মাটিতে বেশ শক্ত ক্ষল্লিয়া বসাইয়া খোসায় ঢাড় 
দিয়া খোসা ছাড়ানোই স্থুনিথা। এইভাবে ছাড়াইলে একজন লোক. 
দৈনিক দেড় হাজার নান্িকেলেরও খোসা ছাড়াইতে পারে । 

ছোবড়া ছাড়াইবার পর্ন এগুলিকে লোনা (স্রাতের জলে 
ভিজাইতে পারিলেই ভালো হয়। এজন্য অলক জায়গায় নদী বা 
খাল হইতে নালার সাহায্যে জল আনিয়া ছোড়া ভিজালো হইয়া 
থাকে। খোসাগুলি সাত দিন হইতে সাত মাস, এমন ক্রি, এক 
বছরও ভিজাইয়া রাখা চলে। ছোবড়াগুলি ভিজানোর আগে মুগুর 
দিয়| পিষিয়া দিলে ভালো হয়। ছোবড়াগুলি ভিজাইয়া অর্থাং 
পঢাইয়া উহ! উরে তুলিয়া লইয়া পিটাইয়৷ আশ বাহির কন্পিতি 
হয়। আশ বাহির করিবার পর উহ শুকাইয়৷ লওয়| দরকার । 

পঢাইবার পর ছোবড়ার পিঠের খোলসটা ছাড়ানো হয়। 
তান্পপন্ন একখানি ঢওড়া পাথরের উপর ল্লাখিয়া মুগুর দিয়া ঘা 
মালিলেই আশগুলিআলাদা হইয়া যাইবে। এইবার এ আশগুলিকে 
বুইয়। পরিষার করিয়া লইতে হইবে। এইবার পর আশগুলিক 
ছায়া জায়গায় রাখিয়া বাতাস শুকাইয়া লওয়| দরকার। 


দিব 


ভুভ্ভ-প্পির্লেল কাজত ৰ a 
এইভাবে স্তকাইয়| লইবার পর আবার মুগুর দিয়। আশগুলিকে 

পিটিয়| ন্মাড়িয়া লওয়া হয়। এই কাজের জন্য 'ম্বিং মেসিন' 

(combing machine) ঘ| আঁচড়া যন্ত্ৰ ব্যবহৃত হইয়| থাকে। 


নারিকেলের দড়ি ব| কাতা দড়ি £ এই সকল আশ হইতে দড়ি 
পাকাইবার সময় ‘গুছি’ দিয়া হাতে ব! চরকায় সত! (নারিকেলের 
আগের) কাটিয়| উহ! দ্বার৷ যেভাবে পাটের দড়ি পাকায়, এভাবে 
পাকাইতি. হুইবে। হড় বড় নৌকার মোটা দড়ি এই কাতার 
অনকগুলি তার দিয় টয়ারী হয়। রৌদ্রে বা বৃষ্ঠযতওু এই 
নালিকেলের দড়ি বেশ টিকিয়া থাকে । 


নারিকেলের দড়ি (০০%) দিয়া জাহাজের ক্মলানে| (hanging ) 


মই, জিনিস-পত্র লইবার পাত্র, পাপো প্রভৃতি তৈয়ারা হয়! : 


নারিকেল দড়ির বাটি প্রথমে একটা নারিকেলের দড়ি লও 
(ক্ষ)। উহাকে লন্বা করিয়া 
ফেলিয়া উহার মানখানের 
(৬) পাক খুলিয়৷ ও পাকের 
ভিতর দিয়া, আর একট! 
দাঁড় (খ) ঢালাইয়৷ দাও। 
অন্ধরাপভাবে আর একটি দড়ি 
(গ)লও। 

এখন দেখা যাইতেছে, ‘৬’ 
(কন্দ্র হইতে ছয়টি বাহু বাহির 


. হইয়াছে । এইবার উহার যে-কানও একটি বাহুতে আর একটি লব্বা 


| Ae 


৮ ভক্ত-শ্শিল্সেল শ্ৰসক্ত 


দড়ি পরাইয়া লও। এখন “ক' বাহুকে ভিতরে ব্লাথিয়| ‘ঘ’ দড়ি 
ছুই ভাঁজ ক্রিয়া লওয়া হইল। টনি 
তারপর “ঘ*এর বাহু ছুইটিকে এমনভাবে উপর-নীঢ করিয়া 
ঘুরাইয়৷ ঘুরাইয়। পাকাইয়া যাইতে হইবে যেন, গ, খ, ক্ষ ঘাহুগুলি 
প্রত্যেকে এ “ঘ'এর ছুই বাহুর পাকের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে 
পড়ে। এইভাৱে ক্রমান্বয়ে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়! বুনিতে নুনিতে দেখিবে 
একটি সুন্দর বাটি বা কাপের মতে! (তয়ারী হইয়াছে । 
ইহা! দিয়া কত কি কাজ করা যাইতে পারে। কোথাও মাছ, 
মাংস ক্লিংব| ডিম লইতে হইলে-_এইভাবে দড়ি 
কি লতা দিয়! তৈয়ারী একটি পাত্রে করিয়া 
সহজেই লওয়া যাইতে পারে। 
চু ঠি বঘিহার অঞ্চলে ছোট ছোট বাছুরের সুখে 
SRLS নারিকেলের দড়ি দিয়! এমনি ধার| এক্ট! বাচিন্ন 
. মতন ক্ৰন্নিয়৷ লাগাইয়| দেয়। তাহাতে ছোট বাছুন মাটি খাইতে 
পারে না। 
বেত, লতা, তার ব| কঞ্চি দিয়! ঠিক এই (কৌশলেই ন্লুড়ি 
তৈয়ারী হয়। পাত্রটি বড় করিতে হইলে উহার বাহুগুলির সংখ্যাও 
লাড়াইতে হইবে। 
নারিকেল ঘড়ির সাধারণ গাগোশ ২ কোন রকম যন্ত্রে 
সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র হাত দিয়া সাধারণ 'পাপোশ' উৈয়ারি 
কলা যাইতে পারে। ' মং 
একটি নাল্লিকেলের দড়ির ‘গুছি’ হইতে একটা লক্ষ! দি 
ত ড় 
(কাতা) বাছিয়া লইতে হইবে। এ দড়িগাছির এক প্রান্তে একটা 


ভস্ত-শিন্সেত্ৰ কাজত ৰম . | 


ফাস সিটি (গেরো!) দিয়া বা-পায়ের বু আঙুল উইল 
ঢাপিয়া ধর। এইবার দড়ির লঙ্বা ফালিটি টানিয়া 3 ফাসের ভিতর 
দিয়| শিকলের মতে! করিয়া পরাইয়া যাও ৷ পাপোশটির আকার 
অন্থসারে উহাকে যথাসময়ে ঘুরাইয়! মুরাইয়| নিতে হইবে যাহাতে 
উহা! গোলাকার বা ডিমের আকারের হয়। 
গ্রাগোশ ঃ নারিকেলের পাপোশ দুই প্রকারে করা হইয়া থাকে 

-ক্ষাত| বা দড়ি দিয়া এবং আশ দিয়া। 

সাধারণ একখানি বাণ ঘা কাঠের ফ্রেমে দড়ির পাপোশ 
(তয়ারি করা যাইতে পারে। তাতে যেভাবে গামছা! প্রভৃতি বোনা 
হয়, ঠিক সেইভাঘেই দড়ির ম্যাচিং ঘা পাপোশ তৈয়ারা হইতে 
পারে। তবে পার্থক্য এই যে, তাতে ‘শেড’ হয় ক্বাপের সাহায্যে, 
আর ফ্রেমে হাতে ‘জো’ তুলিয়া “লজ রডের' সাহায্যে ‘গড’ 
করিত হয়। তাহা ছাড়া তাতে "শানায়' ঘ মারিয়া খাপি করা 
হয়, কিন্তু ফ্রেমে কাজ কন্িবার বেলায় একখানি লোহার 
ঠেলুনী বিশেষ (লিটার £ ৯১৮১ ফুট) দ্বারা গুতা দিয়া 
খাপি করা হয়। তাত যন্ত্রে ইছামতে| লঙ্কা ‘টানা’ ছাড়াইয়া 
(বোন! যায়, কিন্তু ফ্রেমের কাজে ফ্রেস অন্যায়ী ‘টান|’ ঘসিয়| 
বুনিতে হয়। 

ঘড় কাটি, ছাট কাটি, লোহার গোল শিক, ছুনি প্রভৃতি 
পাপোশ নুলিঘার অন্যান্য সরগাম তাত ও ফ্রেমে এক | অবশ্য তাতে 
ফ্রেম অপেক্ষা অনেক গুণ বেগী কাজ হইলেও ফ্রেমের পাপোশ তাতের 
পাপোশ অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়৷ থাকে। 


ANG 
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শন ও পাটের কাজ 

পাটগাছের আশ হইতে পাট প্ৰস্তুত হয়। (উস, ধঞ্চে, স্থলপদ্ন 
প্রভাতির গাছ হইতিও আঁশ বাহির হইতে পারে, কিন্তু উহ! সুবিধা- 
জনক হয় ন! ঘলিয়াই পাট ও শনের ব্যবহার এত বেলা | 

পাট ছুই রকম দেখা যায়। এক জাত খুব বড় হয় না, আর 
এক জাত (আমুলে বা বগি) লেশ বড় ও মোট! হয়। ইহাদের 
ডালপালা হয় কম। ডালপালা হইলে উহা! লাভজনক হয় না এনং 
উহা হইতে আশ বাহির করিবার সময় বেশ ঘেগ পাইতে হয়।, 

বৈশাখ-জ্যৈ্ মাসে জমিতে চাষ দিয়া পাট বুনিতে হয়। শ্রাবণ- 
ভাদ্র মাসে পাট কাটিয়া জলের মধ্যে ডুবাইয়| রাখিতে (জাগ দিতি ) 
_হয়। যে জলে পাট পঢানো হয় সে জল নষ্ট হইয়া দুৰ্গন্ধ হয়। 
এজন্য পানীয় জলের পুরুর ব| যে জলাশয়ের জল ব্যবহার করা৷ হয় 
এরাপ কোন জলাশয়ে পাট পঢাইতে নাই। খালা, ডোবা, গত? বিল, 
(রলওয়ের খাত প্রভৃতির জলেই পাট পঢানো হইয়া থাকে । কালো 
জলে পাট পছাইবে-- ঘোলা জলে পাট পঢাইলে পাটের আঁশ কালো 
হইয়| যাইবে। জলের মধ্যে পাট গাদা দিয়া রাখিলে উহা ভাগিয়া 
উঠিতে পারে। ভাসিয়৷ উঠিলে উহার উপর দিকের পাট স্তকাইয়া 
গেলে উহা! দ্বারা আর কোন কাজ হইবে না। এইজন্য পাটের গাদার 
উপর কলাগাছ বা মাটির চাপড়! চাপাইয়৷ উহা৷ যাহাতে ভাসিয়া 
উঠিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। 

পাট (ঘগী পঢ়িলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই 


বে। এইজন্য পলের-কুড়ি 
দিন পরেই এ পাট ডাঙায় তুলিয়া উহার আশ ছাড়াইয়া লইতে হয়। 


পাটগাছের গোড়াগুলি সামলে রাখিয়া উহা হইতে একটি একটি 


ভন্ত-শিন্সের কাজত a 


করিয়। পাটগাছ ভুলিয়া এ গোড়ার আশ কিছুটা! বা-হাত দিয়া 
তুলিতে হইবে। তারপর ডান হাত দিয়া এ আশ-ছাড়ানে! সাদা 
পাটকাঠিটিকে আঙ্লের ভিতর দিয়া ধাঙ্কা দিলেই উহু! খুব 
সহজে সামনের দিকে চলিয়া যাইবে এবং ইহার আশগুলি বী- 
হাতের মুঠার মধ্যে থাকিয়া যাইবে। i 
কম দক্ষ লোকেরা একসঙ্গে দুই-তিনটি 
পাটগাছও ছাড়াইতে পারে। 

পাটের আশ ছাড়ানে| হইলে এ 
আশ আঁটি বাধিয়া পত্লিফার জলে 
বেশ করিয়া ধুইয়া লইতে হয়! তারপর বাশের লম্বা ‘আড়’ 
বধিয়৷ উহার উপর পাটগুলিকে রৌদ্রে শ্তকাইতে দিতে হইঘে। 
পাট ভ্তকাইলে উহ! সাঁট বাধিয়৷ রাখিতে হয়। 

গাটের দড়ি ঃ কাঠি বা হাত দিয়! পাটের দড়ি পাকানো যায়। 

দড়িগাছটি খুব লম্বা হইলে পূৰ্থ হইতে 
পাটের আশ পাকাইয়া তিন-ঢান্লিটি 
তার করিয়া কয়েকটি কাঠির সাহায্যে 
উহ পাকাইয়৷ লইতে হয়। 

দড়িটি ছোট হইলে হাত দিয়াও উহা 
পাকানে৷ চলে। ডান দিকে পাটগুলি 
লঙ্বা করিয়া রাখিয়া উহ! হইতে কিছু 
আশ লও। পরে প ও হাতের সাহায্যে 
খানিকট৷ পাকাইয়া৷ লইয়া 2 পাকানে৷ 
দিকটা নিজের কোলের দিকে রলাখিয়৷ পাটের সক্ষ মাথার দিকটা 


৷ 


৮ ম্ত-শিন্সের কাজ 
সামনে রাখিতে হইবে। 9 দুইটি তার অপর আর একজন মুখোমুখি 
পিয়া ফিরাইয়া দিনে। প্রথম ব্যক্তি ছুই হাতের তালুর সাহায্যে 
মধ্যে মধ্যে ‘গুছি’ (জাড়। দিয়া পাকাইয়া যাইবে এবং সামনের দ্বিতীয় 
ব্যক্তি তাহার ভান হাত ও বাহাত দিয়া পাকগুলি ফিরাইয়৷ দিবে। 
পাকানো৷ অংশটি প্রথম ব্যক্তিকে পিছন দিকে ঠেলিয়া দিতে হইবে। 
এইভাবে গরুর দড়ি বা কৃয়ার দড়ি তৈয়ারী হইয়া থাকে। 


ঘর বাঁধিবার মরু দঢ়ি $ পাট হইতে সরু দড়ি তৈয়ারি করিতে 
হইলে পাটের গুছির মাথার সরু দিক লীচঢর দিকে ঘ্লুলাহয়| 
গোড়ার দিকটা উপরের দিকে বাধিতে হইবে। তারপর একটা 
লাটাই (বড়) লইয়া এবং একটা কোন উঁচু জায়গার (ঢীকি প্রভৃতি) 
উপর বসিয়! দড়ি কাটিতে হয়। প্ৰথমে লাটাইয়ে একটা সরু আশ 
পাকাইয়া বাঁধিয়া লইবে। পরে ডান উরুর সঙ্গে লাটাইয়ের কাঠিটি 
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এবং এ ন্লুলানে আশ হইতে ‘গুছি’ টানিয়া ছি'ডিয়া 
লইয়া উহাতে যোগ করিয়া পাকাইয়৷ যাইতে হইবে। টাকুতে সূতা 
জড়াইঘার মতো এ লাটাইয়ে পাটের সরু সৃতাগুলি জড়াইয়। লইতে 
হইবে। প্রয়োজনীয় দড়ি পাকানো হইলে ডা খেজুরের ডাটা ব| 
বাশের চ্যাপ্টা ক্কাঠিতে নামাইয়া দিতে হয়। 
এই সরু দড়ির তার তিন-ঢারিটি একসঙ্গে কনিয়৷ পরে পাকাইয়া 
লইয়া ঘরের কাজে বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার ফর| চলে। 
শিক 3 পাট হইতে নানারকগর সুন্দর সুন্দর ‘শিক্ষা’ (তয়ারী 
হয়। পাট না পাকাইয়া৷ উহার আশ হইতে ছুলের বিউনীর মতো 
বিউনী ক্রিয়া একটি ‘বিউলী’ আর একটির সহিত জুড়িয়৷ দিয়া 


ভস্ত-শিন্দের কাজত 


এইরূপ ‘শিক্কা' তৈয়ারী হয়। শিক্ষা ক্মলাইয়া দুধ 
জিনসের পাত্র, বালিশ প্ৰভৃতি খুন্যের উপর রাখ! যাইতে পারে। 

পাট দিয়| স্তর দড়ি-দড়া নয়__মাল-বোহ্মাই করিবার চট, থলে 
প্রভৃতি, এমন কি তের কাপড় এবং পরিবার কাপড়ও তৈয়ারী 
হয়। পূর্বে আমাদের দেশে পৃজা-পার্থন উপলক্ষে মেয়ের! পাট দিয়া 
উয়ারী একপ্রকার কাপড় পরিতেন; উহাকে ‘পঠুবন্ত্র' বলা হইত! 

শুন ঃ শন দিয়! পাটের মতোই সব জিনিস তৈয়ারী হইতে পারে। 

পাট অপেক্ষা শন বেলী টকসই | এইজন্য শনের দামও পাট অপেক্ষ। 
বেলী,কিন্ত শন পাটের মতে! নরম নয়। ইহার আশ পাটের আশের 
মতো! লঙ্ব৷ বা নমনীয় হয় না। এইজন্য শনের সূত! দিয়া কাপড় 
তয়ারীর অন্মবিবা এই যে, মাকুর টানে উহার সৃতা ছি ড়িতে আন্ত 
করে। আশে বারংবার জোড়! দিয়া কাজ করিতেও বহু অক্ষুনিধা 
(ভাগ করিতে হয়। 

আজকাল “জিনেল' কাপড়ের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। এই 
কাপড় ‘ভিসি’ নামক একপ্রকার মৌনুমী গাছের ছাল পাইয়া যে 
আশ পাওয়া যায়, তাহা হইতে ততয়ারা হয়। 

‘তুজো সিল্ত' চীন দেশের একপ্রকার বড় আদরের কাপড়। 
ইহা সাধারণ আনারসের পাতার আশ হইতে তৈয়াল্নী হয়। 


. আনারসের পাক! পাতা কিছুকাল জলের মধ্যে লাখিয়৷ পাইলে 


উহা! হইতে আগের গোছা পাওয়া যায়। এগুলি পরিক্ষার কৰিলে 
উহা হইতে হাতীর দাতের মতো একপ্রকার পীতাভ সাদা খুব সক্ষ ও. 
নরম সূতা পাওয়! যায়। এই সূত! দিয়া বোনা কাপড় (বণ মিহি, 
নরম ও চকচকে হইয়া থাকে। জীভায় 'বাটিকের' কাজ-কর এই 


৯5 ভন্ত-শিন্সেল কাত 


কাপড় বেশ দামে বিক্রয় হয় এবং সেগুলি দেখিতেও খুব স্রল্দর | 
প্রায় একশো বছর আগে চন্দননগর (ফল্লাসডাঙ্গা ), বহরমপুর ও 
ঢাকা প্রভাতি স্থানে এই আনারসের আশ দিয়া কাপড় তৈয়ারী 
হইত। চেঁডশেব্র আশ দিয়াও আগে বাগেরহাট অঞ্চলে একপ্রকার 
কাপড় তয়ারী হইত। এই কাপড় বেশ টকসই ও চকচকে হইয়া 
খাকে। কিন্তু ইহ| আনারসের আঁশ দিয়া (য়ারী কাপড় হইতে 
অনেক অংশে নিরেস হয়। 


ঘুচযুখী আলারস-জাতীয় আর একপ্রকার গাছ আমাদের 
দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গাছ আনারস-জাতীয় হইলেও 
ইহা আনারস গাছের মতা বড় হয় না। ইহার পাতাতেও কাটা নাই, 
ফলও হয় না | ইহার পাতাগুলির রং গাঢ় সন্বুজ। ইহার পাতার 
আগা সুর মতো সক্ষ। এই গাছের পাত পচাইয়| উহার আশ 
হইতে যে সূতা পাওয়া যায়, তাহা (বশ শক্ত | 
পরম ঘুত।৪ শত মহায়দ্ধর ফলে দেশে যখন ভুলা রেশম ও 
পশম উৎপন্ন কম এবং চাহিদা বেশী হইল, তখন বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি 
পড়িল কৃত্রিম সূতা তৈয়ারার দিকে । তাহার ফলে ল্লাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার এ সব সুতার পরিবাত ব্যবহার হইতে পারে এমন সৃতার 
আবিক্ষার হইল। এইগুলির মধ্যে 'রেয়ন' (০১০০) ও নানারকম 
প্লাস্টিক সিল্কের ব্যবহার নিশেষরূপে প্ৰচলিত হইয়াছে। পাশ্টাত্য . 
দেশে কা দিয়াও পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী হইয়াছে। কিন্তু এই সব 
 প্লাহটিকি আগের তৈয়ারী কাপড়ে অসুবিধাও অনেক। এগুলি 
তার কাপড়ের মতো সিদ্ধ করিয়া পরিষ্ষার কর! চলে না এবং 
কতকগুলি অল্মাদিন পরেই ফাটিয়া যায়। 


ভম্ত-শিন্সে্ন কাতর ৯ 


কর্নেল হেট নামক একজন বিজ্ঞানী রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ- 
জাত সুতাকে রেশম, পশম ঘা তুলার মতো ব্যবহারোপযোগা করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। তাহার আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াকে ‘হেট্‌-প্রক্রিয়া’ বলা 
হয়। নোষ্বাই শহরে তাহার একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। 

তালের ডেগো ঃ তালগাছ্ের ডেগোর গোড়ার দিকটা জলে 
পঢাইয়া উহা! হইতেও একপ্রকার আশ বাহির কর! যায়! এই 
আশ (বশ শক্ত। কিন্তু উহ! মোট! বলিয়। সব কাজে ব্যবহৃত হয় 
না৷ তালের আশ জলে খুব (বগা টিকে বলিয়া মাছ ধরিবার 
যল্সাদির যদি এই তালের আশ দিয়! ঘুলানী করা যায়, তাহা হইলে 
উহ! ঠিক সরু তারের মতো শক্ত হয় এবং জলে ইহা অনেক দিন 
টিক্ষিয় খাকে। 

গাট দিয়া গ্রস্ত দ্রব্যাদি 8 পাটের শিকা'-পাটের শিকা পূর্বে 
আগাদের দেশে খুব প্রচলিত ছিল! এখনও কোন কোন অঞ্চলের 
পল্লীতে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। 

ঘরের আড়া বা অন্য কোন কিছুর সহিত শিক্ষা ন্মলাইয়! রাখ! 
হয়। গৃহস্থ ঘরে ইহার ব্যবহারে অনেক সুবিণা হইয়| থাকে। 
শিকায় কোন জিনিস ন্মুলাইয়| রাখিলে উহ! পড়িয়। ভাঙিবান্ 
সম্ভাবনা কম। শিকায় কোন জিনিস রাখিলে উহাতে সহজে পিঁপড়া 
লাগিতে পারে না। ইছুর, বিড়াল বা কুরুরেও এ জিনিস খাইতে 
পারে না। 

শিকা তৈয়ারী $ শিক! আল্গা পাট দিয়া তৈয়ারী হয়। প্রথম 
এক গুছি পাট লইয়া উহাতে সিট দিয়! ‘জো’ ভুলিয়| লইতে হয়। 
“€জা'র শিট হইতে ঢারি,ছয় বা আটটি বাহু রাখিয়৷ দয় দর্লকার। 


SL ভনম্ত-শিন্সের কাজত 


এই ‘জা’ ঘা শিটটি হইবে শিকার নীঢের দিকে; কিন্ত বুনিবার সময় 
এই লীঢের দিকটি উপরের দিকে রাখিয়া! এবং কোন কিছুর সহিত 
উহ! আট্কাইয়৷ উপর হইতে নীঢের দিকে দুলের 
বিউনার মতে ঘিউনীা দিয়! যাইতে হয়। কিছুদূর 
ঘিউনী দিবার পর এক-একটা বাহু হইতে শাখা-লাহু 
নাহির করিয়া অপর বিউনী শাখার সহিত যোগ 
করিয়া লওয়| দরকার। 

এইভাবে নিউনী দিবার পর শিকাটি যতখানি লঙ্বা 
কলিতে হইবে,(সইমতো| ক্রমে মূল বিউনীগুলিকে একত্র 
করিয়া এক জায়গায় সিট ভৈয়াল্লি করিতি হইবে। 
শেষ প্রান্তে একটা গোল গিট তৈয়ানি করিয়া এবং উহার দশ-বারে। 
আঙুল উপরে (বুলিবার সময়) একটি ফাক রাখিতে হয় | শিকা 
ঝ্নুলাইবার সময় কোন কিছুর সহিত 'শিকা'র এ প্ৰান্ত জড়াইয়। 
এ গোল শিঁটটি মুরাইয়| আলিয়া (স্মলাইবার সময়) নীচের ৪ 
ফীকের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হয়। 

শিকায় অনেক কলা-কৌণল দেখানো চলে। প্রয়োজন মনে 
করিলে শিকায় বিবিধ রং বা বিবিধ রংঙর সুভাও জড়াইয়া (দওয়া 
চলিতে পারে। 

বালিশ ৱাখিবার তাক £ পাটের 

তাকও ভৈয়ান্নি কর! যাইতে পারে। 
আরও সহজ ৷ ন 


চুলের ঘিন্ছনীর মত ছয়, আট বা দণ গুছি পাটের আশ লইয়া 
নুনিয়া যাইতে হয়| ইহাতে চওড়া ফিতার মতা জিনিস য়ারী 


আগ দিয়া বালিশ রাখিবার 
ইহা এশকা'র ব্বনানী হইতে 


ভন্ত-লিন্সেত্ৰ কাজত ২০ 


হইবে। নুনানী দিবার সময় গোড়াতে একটি ফাক ল্লাথিয়া শেষ 
প্রান্তিও একটি গোল গিট দিয়া রাখিতি হইবে। তারপর আড়া বা 
প্রন্লীপ কোন কিছুর সহিত উহা 
ঘুরাইয়| আনিয়| 3 ফিতার শেষ 
প্রান্তটি গোড়ার ফীকটির মধ্যে 
চুকাইয়৷ দিতে হয়। এইভাবে দুইটি 
ফিত| তৈয়ারি করিয়৷ একখানি 
চওড়া তক্তার ছুই প্রান্তে উহা 
আট্কাইয়া 3 তক্তার উপর নালিশ 
রাখা.যাইতে পারে। 

খুব লম্বা পাটের ফিতা তৈয়ারি করিলে উহ! দ্বারা এক্মপে দোলনা 
বা ন্লুলন থেলিনার ব্যবস্থাও হইতে পারে। 

চট, থলে ও মাদুর তৈয়ারী £ পাটের সরু সূতা কাটিয়া উহ। 
হলে বুনানী দিয়! উহ! দ্বার! চট, থলে প্রভৃতি রুনিয়া লওয়। হয়। 
যে কলে উহা তয়ারী হয়, তাহাকে চটকল (জুট মল) ঘলে। 

পাটের অতি সরু আশ দিয়া কাপড়ের মতো নুনানী দিয়া পাট 
হইতে আলোয়ানও তৈয়ারী হয়। এ আলোয়ান পরে রং করিয়! 
ল্রওয়৷ যাইতে পারে। 

সাধারণ মাদুর তৈয়ার করিতে এন্ধাপ সরু পাট দড়ি ব্যবহাত 
হয়। মাছুরের কাঠিগুলির মধ্যে এই দড়ি দিয়া রুনানা দেওয়া হয়। 
“মচলন্দী’ প্ৰভৃতি তয়ারি করিতে অবশ্য সুতার ব্যবহারই দেখাযায়। 
কুশাসন প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার সময়ও ক্লুণগাছগুলির ঘুনানীরর 
মধ্যে এইল্লপ পাটের সরু দড়ি ব্যবহার কর] হয়। তাহা ছাড়া, 

৩ 


ভনম্ত-শিন্দেত শ্ৰাক্ত 


শোলার ‘ফুল’ (তয়ারি করিত, গাছে কলম বান্ধিতে এবং আমাদের 
প্রতিদিনের বহু কাজেই পাট ব্যবহৃত হয়৷ থাকে। 


শনের আঁশ $ পাট অপেঙ্ষ| শন শক্ত কিন্তু পাটর আশ শনের 

- আশ হইতে নরম বলিয়া পাট-ই 
অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হয়। 
পাটের সরু আশগুলি দিয়৷ (যমন 
বুনানা দেওয়া যায়, শনের আশ 


এইজন্য শন দিয়া একমান্র দড়ির 
কাই করা হয়। 


আনেন দড়ি দিয়| গোট! জাল 
ভৈয়ারী হইতে পারে। 9 জাল (দিয়া 


তানের খেলার নীচে ধরিবার 
জালও তৈয়াপী হইতে পারে। 


'আনের আশ দিয়া ভৈয়ানী এরূপ মোট] জালে ছেলে ঘুম-পাড়ানোর 
(দালনাও (তয়ারি ক্ষ যাইতে 
পারে। দড়িগুলির মুখ এক জায়গায় 
রাখিয়। ‘জো!’ তুলিয়া লইয়া পরে 
জাল বুনিঘার মতো বনানী দিয় 


যাইতে হয়। এইন্নাপ জালের মাহখানটায় চওড়া হারয়া দুই : 


পাশ ক্রমে সরু করিয়া আনিতে হয়। জাল বুলা হইয়। গেল উহান্ন 


দিয়া সেন্নপ নুনালী দেওয়া যায় ন| | 


জন্ত'জানোয়ার ধরা, জাজের থলে 
তৈয়ার কর! ন। সার্কাসওয়ালাদের - 


সিএ 


ভুল্ভ-শ্পিল্সেল্ কাজত - > 
দুই প্রান্ত দুই দিকে কোনও কিছুর সহিত বাঁধিয়! মান্মখানের চওড! 
জায়গায় শিশুকে ঘুম পাড়াইয়া রাখ! চলে। 

মাৰিকেল ঘড়ির খাটিয়! £ খাটিয়া কাঠের ঢারিটি পায়ার সহিত 
ঢাসা ঘা খাজ কাটিয়া আটা থাকে! বাশ দিয়াও প্রয়োজননিশেষে 


খাটিয়৷ তয়ারী হয়। 
_ খাটিয়ায় মোটা! ক্যান্ভাসের কাপড় বা ফিতা বাধ! যায়, কিন্তু 
উহাতে খরঢ বেশী লাগে বলিয়া সাধারণক্বেত্র খাটিয়ায় নারিকেলের 
দড়িই ব্যবহাত হয়। 

তিন বা ঢারি তার নারিকেলের দড়ি লইয়া খাটিয়ার পাশের 
কাঠে উহার এক প্রান্ত বাধিয়া ঘুরাইয়৷ অপর পাশের কাঠের সহিত 


পে 


কা 
২৮4 
৮ 


জড়াইয়। আবার অপর কাঠে জড়াইয়| বুনানী দিতে হইবে। 
খাটিয়ার দড়ির উপর একটা কিছু পাতিয়া লইয়া উহার উপর 
শোওয়া চলিতে পারে। 5 

তলার অ|শ £ তুলা তিন রকমের দেখিতে পাওয়| যায়-- 
কাপাসের তুলা, শিমুলের. তুলা এবং আকন্দের ভুলা। আকন্দের 


তুলার আশ টকটকে হইলেও উহা দিয়া সূতা পাকানো যায় না। 


শিমুল তুলার আশও সূতা তৈয়ারীর পঙ্গে অক্কেজো। শিমুল তুল! 


উর __ ভন্ত-ম্পিলেলর কাজত 


দিয়া বালিশ তিয়ারী হয়! একটা পুরাতন বালিশের তুলা দেখিলেই 
বুঘ্মিতে পারা যাইবে, শিমুল তুলার আশগুলি কত ছোট । 

কাপাসের ভুলাই আমাদের সব চাইতে বেশী প্রয়োজনে আসে৷ 
আমাদের সৃতীর কাপড় ও পোষাক-পরিচ্ছদ এই কাপাসের সূতা 
দিয়াই তিয়ারী হয়। 

বহুকাল পূর্বেও বাংলা দেশে কাপাস চাষের প্রচলন ছিল। 
গান্তিপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ঢল্দননগর (ফরাসডাঙ্গা ) প্রভৃতি স্থানে 
সব বিখ্যাত শাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার তুলা এই দেশেই 
উৎপন্ন হইয়াছে। | 

ইংৱেজেরা ব্যবসায় করিতে এই দেশে আসিয়া যখন দেখিল, 
ঘত্ম-গিন্মে এদেশ অতি উন্নত, তখন তাহারা এই দেশের বজ্্-শিল্সের 
ক্ষতি করিয়৷ তাহাদের নিজেদের দেশের ( ম্যান্ঢেস্টার ) বিলাতি 
কাপড় ঢালাইতে আরম করিল। 

যেসব ভলার গাছ আমাদের গৃহস্থ ঘরের আনাচে কানাছে 
আপনা হইতে জন্মায়, তাহার তৃলা নিকষ্ট শ্রণীর এবং 9 তুলার 


আশও খুব ছোট। তুল! দিয়া লেপ, তাষক তৈয়ারী ঘ| চদ্নকায় 
সৃতা কাট! চলিতে পারে৷ 


আমাদেন দেশে কাপড়ের কল স্থাপিত 
প্রদেশ, দাক্ষিণাত্য, মাদ্রাজ, গুজরাট এবং 
আনিয়৷ কাজ করা হইয়াছে। আমেরিকা 
হইতেও ভুলা আমদানি কর হইয়াছে! * 
ভুলা আগ লগ্বায়.এক ইঞ্চির কম হইলে এবং উঠা শক্ত ও 
পরিক্ষার ন! হইলে উহা দ্বারা কাপড়ের কলে কোন কাজ করা 


হইলে পাঞ্জাৱ, সিন্ধু 
মধ্যপ্রদেশ হইতে তুলা 
’ মিশন প্রভৃতি দেশ 


ভ্ত-শিনদ্দসেৰ কাজত =৭ 


যায়লা। এইজন্য বাংলায় মেদিলীপুর, বীকুড়া, সুশিদাবাদ প্ৰভৃতি 
স্থানে উৎক্ষষ্ট কাপাস চাষের ব্যবস্থ৷ করা হইয়াছে! 

গবেষণা দ্বারা পঞ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের 
(দণে হায়দরাবাদ-আমেরিকান্‌ জাতের তুলাই ভাল ফলন দেয়। 


বত্ু-শিল্প ৪ পশুরা প্রকৃতি হইতে শীত নিবারণের জন্য লোম . 
পাইয়াছে, কিন্তু মানষক নিজের চেষ্টায় শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে হয়| আদিম যুগে মানুষ ঢামড়া ও গাছের বাকল দিয়া 
শীতাতপ ও লজা নিবারণ করিভ। ক্রমে মানু গাছ হইতে তন্তু বা 
আঁশ বাহির করিবার পদ্ধতি শিখিল। 

মান্য প্ৰথমে ঢামড়ার ব্যবহার জানিত বলিয়া মনে কলা যাইতে 
পারে যে, উদ্ভিদ হইতে আঁশ বাহির করিবার পূৰ্বে তাহারা ঢামড়া 
হইতে পঞ্তর লোমের ব্যবহার শিথিয়াছিল। ভারতবর্ষ কাপাসের 
এবং চীন রেশমের জন্মভূমি | 

কিন্ত আশ হুইলেই তাহা হইতে কাপড় ভৈয়ারী হইতে পারে 
না, উহার কতকগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন। আশ মজবুত ও লম্বা 
হইবে, আশগুলি যাহাতে পরক্সর আটিয়। পাকানো চলে এক্লপ 
হওয়া ঢাই। আশ ওজনে হাল্ধা ও নরম হইবে এবং উহার জল 
শোষণ করিবার ক্ষমতা থাকা দরকান। 

এই সকল গুণ থাকক| ছাড়াও আঁশগুলি সহজপ্রাপ্য হওয়াও 
দরকার। যেসকল আশ সহজে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, 
তাহাই আমরা দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার ক্ষল্লি | সাধারণত 
কাপাস, পশম, শন, রেরন ও (ব্নণম--এই পাঁচটি আশ কাপড় 


তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হর। 


>> ভম্ত-শিন্সেত কাত 


তন্ত বা আাঁণঃ পশম আমরা কোথায় কোথায় পাই-- 

পশু হইতে-_ভেড়া, ছাগল, ঢমরী, আলপাকা প্রভৃতি | 

পোকার জালা হইতে ঃ তসর, গরদ, এণ্ডি ও মুগা (রেশম হা 
সিন্ধ)| 

উদ্ভিদ হইতে 8 বীজ আশ-_কাপাস। 

- ছাল আশ-_পাট, শন, তিসি ৷ 
পাতা আঁশ-ক্ৰেয়৷ । 
ছোবড়া আশ-_নারিকেল, তাল। 

খনি হইতে $ এযূবেষূটম্‌ (55০০৪০৪ )_ পাথর হইতে । | 

কাঁগাঁগন £ যতরকম তন্তু বা আশ আছে তাহার মধ্যে কাপাসের 
আই সহজে পাওয়া যায় এবং ইহার ন্যবহারেও অনেক সুবিধা | 
কাপাস (দশভেদে অনেক রকমের আছে। কিন্ত আমাদের দশে 

(াটামুটি দুই জাতের কাপাস দেখিতে পাওয়া যায়। যযথ|-- 

(১) ক্ষেতা বা বর্ষজীবী ও (২) দীর্ঘজীবী ঘা (দব কাপাস। ক্ষেতী 
কাপাস এক বছরের বেলী ভাল 
ফলনদেয়না, কিন্তু দব কাপাসের 
গাছ আট-দশ বছল নিয়মিত তুলা 
দিয় থাকে। এজন্য দেব ক্ষাপাসর 
গাছ লাগানোই স্ুবিথা। 


ভাগাস ভোজা-_স্কপন্ক অথচ যে 
কাপাস পোকা বা দাগ লাগা নয়, এমন কাপাস বব সকালেন্প দিকে 
(ভালা উটিত। এইরূাপে তোলা কাপাস কিছুদিন খোলা বাতাসে 
াখিয়৷ দিতে হয়। 


ভুক্ত- $- 
স্ত-শিন্সেত কাজ = 


বীজ ছাড়ানো ঃ কাপাসের বীজ পূৰ্বে ছাড়াইয়| রাখিতে নাই; 
‘তুনাই’ বা পাঁজ করিবার সময় কাপাস হইতে নাজ ছাড়ানো 
ভাল। | 
হাত দিয়া বীজ ছাড়াইতে অনেক সময় লাগে এবং উহাতে 
তুলার আশিগুলিও ছি ড়িয়া যাইতে পারে। এইজন্য বীজ ছাড়াইঘার 
কুল বা তক্তার পাটায় বীজ ছাড়াইয়া লওয়| উচিত। একথানি 
ছোট তক্তার (৮৯৪) উপর আধ ইঞ্চি মোটা (লোহার ণিক দিয়া 
চাপ দিলে (রুটি বেলিবার মতো) হীজণ্ডলি উপরের দিক দিয়! 
কাঠের নীচে পড়িবে। 

ঘুমাই $ তুল! জমাট বাধিয়। থাকিলে উহাকে আস্তে আন্তে 
ছাড়াইয়| লওয়াকে ‘তুনাহ' বলে। তুনাই ছুই রকমে কর। যায়-- 
ছুরি তুনাই এবং ধন তুনাই। পাঁচ ছয় ইঞ্চি লঙ্ব৷ বাশের একটি 
খণ্ডকে কলম-কাটার মতে! কারয়৷ ডহা দ্বার| তুনাহ করাকে “ছু! 
তুনাই' বলে। আর বাশের এক শক্ত ছিল! পরায় ডহা দ্বারা 
তুনাই করাকে বন তুনাই' ঘলে। ৰ 

গুনাই ব৷ গীত ঝরা ঃ পাজাপ ডি, হাতা ও পাঁজকাঠির দ্বারা 
তুলার আশগুলিক (বশ কদিয়া পাজ করিয়। লইতে হহবে। 
ইহাকে 'পুনাই' ঘ| ‘পাজ করা” ঘলে। | 

ত/ঃ সুতা আমর! মোটামুটি তিন কমে পাই__কাপাসের 

, রেশম (9) ও পশম ( 4০০.) | 
ক্কাপাসর তুল! হইতে দুই রকমে সত। কাটা 
ঢরকার সাহাধ্যে। 


সূত] ( cotton ) 
কাগামের তুঙ। ৪ 
হয়--(ক) তক্কুলির সাহায্যে ও এ) 


২০ ৷ ভভ্ভ-ম্পিল্লেল কাজত 


> 


মু বাটা পীজ-করা ভুলা হইত তকৃলি বা ঢন্লকার সাহায্যে 
সৃত| তৈয়ারি করা যাইতে পালে । 

সুতা কাটিবার জন্য সর্বপ্রথম তক্ৃলিই ব্যবহাত বহত | পরে 
আবিষ্কৃত হইল বিভিন্ন রকমের চরক!; কিন্ত তকৃলিতে কতক 
গুলি বিশেষ বিশেষ সুবিধা আছে ঘলিয়| এখনও চন্নকার সহিত 
তনৃলির ব্যবহার ঢলিয়৷ আসিতিছে। 

একটি গোল এবং ছোট (এক ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ) পিতলর পুরু 
ঢাকৃতির মধ্যে লোহার সরু শিক (সাইকেলের (ক্সানের মতো) 
বসাইয়। এবং তলার দিকে এ শিকের খানকট। বাড়াইয়| রাখিতে 
হয়। 3 বাড়তি অংশেল্ন মাথাটা কিছু সরু না ছুঁঢালো করিতে 
হইবে। তক্কলির কাঠির (সক্ষ লোহার শিকটির) মাথায় সূতা 
আট্কাইয়। র্লাখিবার জন্য খাজ কাটিয়। লইতে হয়। 

একটা ছোট পাথরের বাচিতে তক্কলির গোড়াটি রাখিয়া ডান 
হাতের হুড়া আঙ্ল ও তর্জনী 
দ্বার৷ তকৃলির কাঠি মুরাইতে হয়। 
বা-হাতে সৃতার ‘পাঁজ’ দ্লাখিয়] সুতা 
হাটিতে হইঘে। তক্কলিতে সুতা 
কাটার কতকগুলি সুবিধা আছে, 
কিন্ত চরকায় এগুলি পাওয়া যায় 
না। খুব সরু সূতা তকৃলিতিই কাট! সম্ভব | তাহা ছাড়া, পথেঘাটে 
ঢলিঘার সময়ও তকৃলির ব্যবহার সহজেই হর যায়। 

চরকাঃ ঢরকায় টেকোর সাহায্যে সৃত| কাট! হয়। ডান 
হাত দিয়! চরকার হাতল ধরিয়া ঘুরাইয়৷ বা-হাতে পাজ এরিয়া 


ভন্ত-শিদ্সেৰ শ্ৰসাজন 
সুতা কাটিতে হয়। বেশী সূতা কাটিতে ঢরকাই উ 
ঢরকা, ও ‘পাখী চরকা' এই ছুই রকম ঢরকাই ব্যবহার করা হয়। 


ত| নাটাই  ঢরকার টেকে হইতে তারপর নাটাইয়ে সৃতা- 


গুলি জড়াইতে হইবে। 
সুতা একসঙ্গে পাক দিয়া 
আমরা কত কাজ করি 


টি ক ২৬ 
চিক 


ঢ় উড়ানো, থলে, জাল তৈয়ার প্রভৃতি 
দিয়! করিয়৷ থাকি। নগল চাটত 
Bete (নৰক 


সেলাই, জাম| তৈয়ারী, মুড়ি 
ছা 


বহুবিধ কাজ আমরা সুতা 5 
a Bebe 


8 


২২ ভভ্ত-ম্পিল্লেল কাজ্ত 


সৃতার হিসাব ঃ ৪ ফুটে ১ তার 
80 তারে ১ পাটি 
৪ পাটি ঘা ১৬০ তারে ১ লটি 
১৬ পাটি বা ৬৪০ তারে ১ লাছি না গুণ্ডি 
(৬৪০ তান্ন ৮৫৩১ গজ) 
80 (তালা ওজনে যত লাছি, সুতার নম্বরও তত। যেমন-_ 


আধ সের (৪0 তোলা) সুতায় যদি ২০ লাছি হয়, তাহা হইলে 
সুতা নম্বর ২০ হইবে । , 


তাতে কাগড় বোনা ঃ কাপড় বুনিবার প্রধান কথা ‘তানা' ও 
'পড়েন'। কাপড়ের লঙ্বালম্বি সৃতাগুলিকে ‘তানা’ এবং আড়াআড়ি 
সৃতাগুলিকে ‘পড়েন’ বাল। তাতে টিরুণীর মতো যে যন্ত্রটি থাকে, 
তাহাকে ‘গা৭|’ বাল। শানার ঘনাত্বর উপর কাপড়ের নুনানী 
নির্ভর করে। কাপড় সরু-মোট। বহু নকমের হইতে পারে। কাপড় 
দিয়া আমর] জামা, মশারি, তোষক, লেপ প্রভৃতি কত কি করিয়া 
খাকি। কাপড় আমলা পরি, গায়ে দিই, আবার (কান কোন জাতীয় 
. লঙ্কা কাপড় পাগড়ি করিয়৷ অনেকে মাথায়ও হাধে। 
তাতে ও কলে দুই রকমে কাপড় তয়ারী হয়। 


৭ রেশমের কাজ 

বেগমের ঘুতা ২ নারিকেলের দড়ি, শনের দড়ি, পাটের দড়ি 
প্রভৃতি আমর! উদ্ভিদ হইতে পাই, কিন্ত রেশমের সৃত| আমর] পাই 
অন্য প্রকারে। রেশম-কীট নামক একপ্রকার কীট হইতে আমর! 
এই সূতা গাইয়| খাকি। 


A 


ভস্ত-শিন্দের কাঁজ ২৩ 
কুল্পগাছ্ বা তু তগাছের ডালে অনেক সময় (রশম-কীটের গুটি 
(দাঁখতি পাওয়া যায়। 3 গুটির উপর দিকের মুখটি কাটা ৷ রেশম- 


-পোকা নিজের ঢারিদিকে এই (রশমী সৃতার গুটি তৈয়ারি করে। 


তারপর প্র গুটির মুখ কাটিয়া সে লাহির হইয়া পড়ে! ইহাদের সূতা 
দিয়াই গরদ, তসর, মট্কা ও মুগা প্রভৃতির কাপড় (তয়ারী হয়। 
আজকাল সকল সভ্য দেশেই এই র্রেশস-কীট চাষের উন্নতির জন্য 
সাড়া পড়িয়| গিয়াছে । 

এই রেশম-কাটগুলি ছিলিয়া রাখা প্ৰয়োজন| ইহারা! আমাদের 
ঢারিদিকে উড়িয়৷ বেড়ায় | একটু ঢফঁ| কল্নিলেই আমরা ইহাদের 
টিনিতি পারি। আমরা প্রায় সর্বদাই বিভিন্ন প্রকার প্রজাপতি 
দেখিতে পাই। এই সকল বিভিন্ন রকমের প্রজাপতির ভিতর হইতেই 
রেণম-কাটিকে টিনিয়। লইতে হইবে। 

গায়ে ভল্ভেটর মতা নম (লোম ও পাখায় গোল গোল দাগ 
(দওয়। প্রজাপতি আমর! অনেক সময় দেখিত পাই! ইহার! কিন্ত 
দিনের বেলায় বড় একটা বাহির হয় না। ললাত্রিকালে এবং বিশেষ 
করিয়! জ্যাংসা ল্লান্রই ইহারা উড়িয়া (বড়ায়। সন্ধ্যায়, মধ্যরাত্রে 
বা শেষরাত্রের দিকেই ইহাদের (ঘঁগী দেখা যায়। সারাদিন 


ইহার! পাথ! দুইটি ছড়াইয়। দিয়। বা মাথার উপর লম্বভাৱে রাখিয়। 


শব্দে পড়িয়া থাকে। গাছের পাতার সহিত ইহাদের পাখার 
এমন মিল হইয়] যায় যে, রেশম-কাট কোথায় আগ্তয় লইয়। আছে, 
কাঁটভুক্‌ প্রাণীরা তাহা বুহ্মিতই পারে না । - 
এই রেশম-কাট পুরুষগুলির গায়ের নং বাদামী বা ঈষৎ লাল 
আভায়ুক্ত এবং স্ত্রীগুলির গায়ের রং হলদে আভায়ুক্ত। মৌমাছির 


২৪ ভন্ত-শিঙ্সেত কাজত 


জীবনের মতো রেশম-কীটের জীবনও খুব লিচিত্র। ইহাদের 
জীবনকালও সৌমাছির মতে! সংক্ষিপ্ত | অন্যান্য প্রসাপতিরা ফুল 
হইতে মরু আহরণ করিয়! খাইয়৷ থাকে; ইহারা কিন্তু সেরূপ পারে 
না। ফুল দেখিলে ইহারা অনেক সময় সেখানে ছুটিয়| যায় সত্য, 
কিন্তু তাহা মধু আহরণের জন্য নয়। ইহাদের সৌরভবো খুব 
তীক্ষ ঘলিয়| ইহার! রূপ করিয়া থাক। 

এই সব রেশম-কীটির নিকট হইতেই আমর! রদ, তসর, মটুকা, 
এটি ও মুগ| প্রভৃতির সূতা পাইয়া থাকি। মুগিদাবাদ ও কাগীর 
(রশম-বন্ত্র (শিল্ষ) নিখ্যাত। বীরভূমের তসর এবং আগামের এণ্ডি 
ও মুগা কাপড় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে । 

হিমালয়ের নিম্নভাগর ঢালু জায়গাগুলি এই (দশের তসর- 
কার প্রিয় বাসস্থান৷ ইহারা গাছের ডালে যখন ইহাদের তসরের 
গটিগুলি ন্মলাইয়! রাখে, তখন সেগুলিকে গাছের ফল বলিয়াই 
ভুল হয়| তসরের সৃতা রেশমের মতো উজ্বল না হইলেও এই সূতা 
যুব শক্ত হইয়া থাকে । 

দেশমপোকার ভিমগুলি আকারে সানুদানার মতো ছোট। 
ভিমগুলি ফুটিলে বাচ্চা কাটগুলির রং পর্যায়ক্রমে পরিবভিত হয়। 
শেষ অৱস্থায় ইহাদের গায়ে মোমের মতো সাদা একটা গুড়া দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। এই সময়ে ইহাদের দেহে ছোট (ছাট শুঁয়াও জন্মায় | 

গাছের ডালে গুটি তয়ারি করিবার পর নেশম-কীট এ গুটির 
উপরের মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া আসে। ব্যবসায়ের ক্ষত্রে এই 
মুখকাটা গুটির মূল্য কম। 

গুটিপোকার পুরুষগুলিকে বাছিয়| ফেলিয়া দিয়া স্্ীলিক একটি 


ভভ্ভ-শ্শিলেেল কাত ২৫ 


টিনের ঢাক্কুনি বা ‘ঢাক’ দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। শ্ত্রী-পোকা৷ 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ ঢোকের মধ্যে ডিম পাড়া শষ করে। 
ঢারি-পাদ দিন পরে 2 শ্রীপাক্ষাগুলিকে পরীক্ষ। করিয়া ফেলিয়া 
দেওয়া হয়। পরীক্ষায় যদি কোন স্ৰী-পোক্ষার রোগ ঘর! পড়ে, তাহা 
হুইল উহার ডিমগুলিকেও নষ্ট করিয়া ফেলা নিয়ম। আট-নয় 
দিন পরে ডিমগুলিতে একটু লাল্চে ভাব দেখা যায়। তারপর উহা 
হইতে কালো! রংয়ের পোকা বাহির হয়। 

পোকাগুলি বাহির হইবার পরই ‘তু ত'গাছেল পাতা যুব সক্ল 
করিয়া কাটিয়া ইহাদের খাইতে দেওয়া হয়। ইহার পর প্রায় চারি- 
পাঁচ দিন অন্তর ইহারা গায়ের খোলস বদলায় এবং সঙ্গ সঙ্গ 
রূংয়রও পরিবত'ন হয়। খোলস বদলাইবার সময় ইহারা নিস্তেজ 
হুইয়৷ পড়ে এবং সেদিন ইহার! কিছুই খায় না৷ এইরাপে শেষ 
অৱস্থায় ইহাদের গায়ে ‘ভয়৷’ জন্মে ও (মামের মতো একটা! সাদা ঢুণ 
ইহাদের গায়ে দেখা যায়। 

এই শেষ অবস্থায় পৌছানোর পাঁচ-সাত দিন পরেই পোকাণগুলি 
(রশম-গটি তৈয়ারি করিতে আত কমে ৷ 3 গুটি তয়ারি করিবার 
জন্য তাহাদের একপ্রকার জায়গা করিয়া দেওয়া হয়। এই 
জায়গাকে সাধু ভাষায় ‘চন্দ্রকী’ এবং ঢল্তি কথায় “তালিয়া' বলে। 
এই তালিয়ার দুইটি চক্রাকার ল্রাখারীর ফাকের মধ্যে ইহারা গুটি 
তৈয়ারি করে। 

এই গুটিগুলি হইতে বিশেষ ছিশেষ উপায়ে সৃত। বাহির করা হয়। 
সুতার তারতম্য অন্থসারে উহার ভাল-মন্দ এবং মূল্য ঠিক করল 


হইয়া খাকে। 


২৬ 


(গশমেন্ সুভ কাপাসের সৃতার মতে 


ভভ্ত-স্পিল্সেল কাত 
| ঘন প্রকারে ঘ্যবহৃত হয়। 


বহরমপুর (মুণিদানাদ) একটি রেশমের কারখানা আছে। 


পশজের কাজ 
প্র লোমকে পশম বলে। পশম দিয়া আমন] শাতবজ্ত্র তৈয়ান্নি 
করি! কিন্ত সব পশুর লোমেই (য কাজ হয়, তাহা নয়। (য-সব 


পস্তর লোম দিয়া কাজ হয়, তাহার মধে 


J ভেড়া ঘা সেষই সর্ধপ্রথান। 


আমাদের দেখে ভেড়ার লোমে কৰল হয়। এই লোম মোটা ও 


ট 


নদীয়া জেলার মহেশগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ভেড়ীওয়ালার। কম্বল 


কর্কশ (০০০৪০) | এইজন্য ইহাতে কল ছাড় আর কিছুই হয়-না। 


ভৈয়ারি করে। গ্ৰীঘ্মের্ল প্ৰানন্তে কাটি দিয়া ভেড়া ও ভেড়ীর (লাম 
কাটিয়| লইয়া উহ! হইতে সুতা তয়ান্ি করিতে হয়। এই সূত! 


ভভ্ভ-ম্শিল্সেল কীভিত ২৭ 
হাত-ভাতে বুলিয়া ক্ল তৈয়ারি করে। সাদা ও কালো দুই 
ল্লকমেলই (লাম পাওয়া যায়। 

ভারতের উত্তর প্রদেশে ভেড়া হইতে যে পশম পাওয়া যায়, 
তাহা কতকটা ভাল হইলেও উৎকষ্ শ্রেণীর নয়। | 

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল পণম পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ার 
ধ্মরিণো” নামক মেষের নিকট হুইতি। এইজন্য সগ্রাতি ভারত 
সরকার দেখান হইতে অনেকগুলি মেষ আনাইয়াছেন। হরিদ্বারের 
নিকট হৃষীকেশ নামক স্থানে এই মেষগুলির টারণভূমি করা হইয়াছে। 
এই মেষগুলির সাহায্যে যাহাতে ভারত ভবিষ্যতে উৎক্ষষ্ট পশম 
প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে । 

উপ শিল্প 2 পশমেরই ইংরাজী নাম উল। উল দেখা বিদেশী 
অনেক রকগরই দেখিতে পাওয়। যায়। ইহ! নানা রংয়ের এবং 
সরু-মোটা৷ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের হয়। বাজারে সচরাচর তিন 
ভ্রেণীর উল ব্যবহৃত হয়_ঢার তার, তিন তার ও ছুই তার। পৃথক 
পৃথক ঢারি খেই উলকে একসঙ্গে পাকাইয়া একত্র করাকে চার 
তার' বাল। এইন্লাপে তিন তার ও দুই তার উল হয়। ডলের পাক 
খুলিলে এই তারগুলি দেখা যায়। 

(দোকানে ‘ফেটি’ আকারে উল কিনিতে পাওয়া যায়। ফেটি 
হইতে উলকে গোলাকার করিয়া সায়েটার প্রভৃতি বুনিতে হয়। 
গোলাকার করিবার সময় আল্গাভাবে গোল কনিতে হয়। শক্ত 
করিয়া গোল করিলে উলর.নরমত্ব নষ্ট হইয়| যাইতে পাত্নে। 

বুনিবার সময় উলের জোড় দেওয়ার দিকেও লক্ষ রাখিতে 
হুইবে। দুইটি উলের জোড় সুন্দর ন! হইলে বুনানী খারাপ হইবে 


২৮ ভভ্ভ-ম্পিল্সেল লাভ 


এইজন্য দুইটি উল জোড় দেওয়ার সময় উভয় উলেরই মুখে তিন- 
ঢারি আঙ্ল টিরিয়া উভয় উলের মুখ হইতে অর্ধেক তার ছি ডিয়| 
অন্ত পাকে জুড়িয়৷ লইলে মোটা দেখাইবে না। শিট দিয়া উল 
(জাড়| না দেওয়াই উচিত৷ 

উলেন্ন কাজ যাহারা করিব তাহাদের কাটা ধরা, ফাস ও ঘর 
তোলা, উল জোড়। দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি আগে ভাল কিয়! 
শিখিয়৷ লইতে হয়। 


ভারত সরকার কর্তৃক একাধিকবার পুরস্কার প্রাপ্ত, 
শীল্তি-নি5কতন সাহিত্য কর্মশালায় ট্রেনিং প্রাপ্ত 


এবং ক্রষ্ণনগর বি. পি. পালচচীধুরী টেকনিক্যাল 


০০ 
AA 


AA 


স্কুলের সুপীরিন্চ্টেন্ডডেণ্ড, 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি এ. প্রণীত 


কাঠ ও কাঠের কাজ ১০ 
বাশ, বেত, পাতা ও শোলার কাজ ১২. 
তন্তশিল্পের কাজ ১২ 
যে সব শিল্প এদেশে ছিল না ১০ 
মাটি ও মাটির কাজ ১1০ 
ঘড়ির কথা Slo 
বাড়ীতে যা করতে পারে! NN 
ধাতুর পাত বা সিট মেটালের কাজ ১০ 
পক্ষবিহীন পক্ষিরাজ ২২ 
সহজে ঘ। তৈরী হয় ১।০ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার কতৃক 
অনুমোদিত। 


* ভারত সরকার কর্তৃক/অনুমোদিত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত । 


